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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, 

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, 

স্বরাষ্ট্র সচিব, 

বাংলাদেশ রাইফেলস-এর মহাপরিচালক এবং 
কর্মকর্তাবৃন্দ, 
            আসসালামু আলাইকুম, 
বাংলাদেশ রাইফেলস সপ্তাহ-২০০৯ উদযাপনের এ শুভক্ষণে আপনাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের সাথে আপনারা সব সময়ই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেন। এ সব কাজে আপনাদের দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য নিষ্ঠা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। 
মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে রাইফেলস-এর বীরত্বপূর্ণ অবদান দেশবাসীর মনে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। এ বাহিনীর ৮১৯ জন সৈনিক স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন দিয়েছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ বাহিনীর দু'জন বীরশ্রেষ্ঠসহ ১৪১ জন বিভিন্ন বীরত্বপূর্ণ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় এই বাহিনীকে ২০০৮ সালে ‘স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' এ ভূষিত করা হয়। 

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ, 

আপনারা জানেন, চোরাচালান দেশের অর্থনীতির জন্য খুবই ক্ষতিকর। বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির আওতায় বিভিন্ন সামগ্রীর অবাধ আমদানি-রফতানীর সুযোগে অনেক পণ্য অবৈধভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে অথবা দেশে প্রবেশ করছে। এরফলে, একদিকে যেমন সরকার প্রাপ্য রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি দেশীয় শিল্পও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই, দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য চোরাচালান প্রতিরোধে আপনাদের আরও সক্রিয় হতে হবে। 
সমবেত কর্মকর্তাবৃন্দ, 

বেআইনি অস্ত্রের ব্যবহার, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা আমাদের তরুণ সমাজসহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর এর প্রভাব সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। বাংলাদেশ রাইফেলস এর কর্মকর্তা হিসেবে অস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের চোরাচালান রোধে আপনারা আরও সজাগ দৃষ্টি রাখবেন বলে আমি আশা করি।  
আরেকটি বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তাহ'ল, দেশে ক্ষতিকর কীটনাশক চোরাচালান প্রতিরোধ করা। বিগত বছরে ক্ষতিকারক কীটনাশকের অন্তর্মুখী চোরাচালান এবং সারের বর্হিমুখী চোরাচালান রোধে আপনাদের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দেশে কৃষিপণ্যের ফলনে বিরাট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কৃষি নির্ভর এ দেশের কৃষির যেন কোন ক্ষতি না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য ভবিষ্যতেও এ জাতীয় চোরাচালান কঠোর হাতে দমন করতে হবে। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ, 

বিগত কয়েক দশক ধরে দেশ থেকে নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে। এটি একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও অমানবিক ব্যাপার। নারী ও শিশু পাচার রোধেও আপনাদের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।  
দায়িত্ব পালনে আপনাদের বিভিন্ন অসুবিধার বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং আপনাদের মহাপরিচালকের সাথে বিভিন্ন সময়ে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আপনাদের সমস্যাগুলো সরকারের সক্রিয় এবং আন্তরিক বিবেচনাধীন রয়েছে এবং যত দ্রুত সম্ভব আমরা তার সমাধান করতে পারব বলে আশাবাদী। 
সমবেত কর্মকর্তাবৃন্দ, 

পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সঙ্গে আমাদের সীমান্ত সংক্রান্ত বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। শীর্ষ পর্যায়ে এসব সমস্যা নিরসনে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব হবে দেশের স্বার্থকে সমুন্নত রেখে গৃহীত নীতিমালার আওতায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা। আমরা প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্কে বিশ্বাসী। কিন্তু আমাদের উপর কোন ধরনের অন্যায় পদক্ষেপ সাহস ও দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করতে হবে। 

সমবেত কর্মকর্তাবৃন্দ, 

একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সেবা করার জন্য আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমরা জনগণের শাসক নই, জনগণের সেবক। আমরা জনগণের মঙ্গল চাই, সার্বিক উন্নতি চাই। সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে এ কাজে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আমি আশা করি, আপনারা দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবেন। 

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘সোনার বাংলা' গড়তে সক্ষম হব। ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত আধুনিক উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারব। 

আপনারা আপনাদের নিজ নিজ সেক্টরে ফিরে গিয়ে অধীনস্থ সৈনিকদের মধ্যে দেশ গড়ার উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলুন - এটাই আপনাদের প্রতি আমার আহবান। 

আসুন আমরা সবাই মিলে দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলি। বাংলাদেশ রাইফেলস, দেশ ও জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করে শেষ করছি। আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক 
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